কেউ কেউ মনে করে যত ওপরে ওঠা যায় তত গরম লাগে । কিন্তু কথাটা 
ঠিক নয়। যত ওপরে উঠবে ঠান্ডাও তত বেশি । তোমরা হয়ত প্রশ্ন করবে, কেন 2 
ওপরে বোঁশ ঠাণ্ডা লাগার কারণ এই যে বাতাস সেখানে বড় বোশ পাতলা বলে 
সূর্যের কিরণ তকে তেমন গরম করে তুলতে পারে না। নীচের দিককার বাতাস সব 
সময় বেশি গরম। সূর্যের কিরণ পৃথিবীকে গরম করে। গরম উনুনের মতো 
পাঁথবীও যখন গরম হয়ে ওঠে তখন তার গা থেকে গরম হাওয়া ছোটে। গরম 
বাতাস ঠান্ডা বাতাসের চেয়ে হাল্কা, তাই ওপরে উঠে যায়। যত ওপরে ওতে 
তত বেশি করে জুড়োতে থাকে । সেই জন্য বোশ উপ্চুতে সব সময় ঠাণ্ডা । 

টুকুনরা যখন তাদের বেলুনে চড়ে অনেক উস্চুতে উঠল তখন ঠিক এই 
জানসটাই তারা বুঝতে পারল। মেঘমূল্দকে ওঠার পর এত বোঁশ ঠাণ্ডা লাগতে 
শুরু করল যে ওদের সকলের গাল আর নাক লাল হয়ে উঠল। শরীর যাতে অন্তত 
সামান্য গরম হয় তার জন্য ওরা হাত পা ছখ্ড়ে লাফঝাঁপ শুর করে দিল। সবার 
চেয়ে বোৌশ জমে গিয়োছল কেবলাকান্ত। সে আবার বাড়তে ট্রপটাও ফেলে এসেছে 
কিনা! ভীষণ ঠাণ্ডায় ওর নাকের জল বরফ হয়ে একটা লম্বা কাঠির মতো 
নাকের নীচে ঝুলতে লাগল। দাঁতে দাঁত ঠকঠক করে সে বাঁশপাতার মতো কাঁপতে 
লাগল। 


“হয়েছে, আর দাঁতে দাঁত ঠকঠক করতে হবে না!” বিড়াবড় করে বলল বকেশ্বর। 
এখানে অমানতেই ঠাণ্ডা, তার ওপর উান আবার দাঁতে দাঁত ঠকঠক করছেন!” 

ঠাণ্ডা যদি হয় সে দোষটা ত আর আমার নয়! কেবলাকান্ত বলল। 

বক্ধেশ্বর তার জায়গা ছেড়ে উঠে এসে বলল: 

'কানের কাছে কেউ ঘখন দাঁতে দাঁত ঠকঠক করে তখন একদম সইতে পার 
নে! আমার নিজেরই কাঁপন এসে যায়।' 

সে তুলবুলির পাশে এসে বসল । 'কন্তু তুলিবাঁলরও দাঁতে দাঁত লেগে ঠকাঠক 
আওয়াজ উগ্াছল। বকেশ্বর সন্দেহের চোখে তার দিকে তাঁকয়ে বলল: 
কী ব্যাপার? তুইও? আমাকে চটানোর জন্যে ইচ্ছে করে এই রকম ঠকাঠক 
শুরু করেছিস বাঁঝ ?, 

'তোকে চটানোর জন্যে হতে যাবে কেন? ঠান্ডা যে! 

বন্ধেশ্বর উঠে পড়ল, অন্য জায়গায় গিয়ে বসল। এই ভাবে বেশ কয়েকবার ও 
জায়গা বদল করল। তাতে অন্যেরা বিরক্তই হল। 

ঠাণ্ডায় বেলুনটা জমাট শিশিরে ঢেকে গেল। সূর্যের আলোয় খোকনদের 
মাথার ওপর খাঁটি রূপোর তৈরি টোপরের মতো ঝলমল করতে লাগল। আস্তে 
িছক্ষণ বাদে দেখা গেল সাঁ সাঁ করে নামছে। বাঁলর বস্তা যা ছল সব শেষ। 
পড়া বন্ধ করার কোন উপায়ই নেই। 

'দুর্-ঘ-ট-না! সিরাপ চেশ্চাল। 

“আমরা গেলাম! হাউমাউ করে উঠে বেণ্ের তলায় গিয়ে ঢুকল আনাঁড়। 

“বোরয়ে পড়্‌ ওখান থেকে! চৌকস ওকে ধমক দিল। 

কেন? বেণ্ের তলা থেকে আনাঁড় সাড়া দিল। 

পপ্যারাশ্ট নিয়ে লাফাব আমরা ।” 

“কেন? এখানেই ত 'দাব্য আছ, আনাঁড় উত্তর দিল। 


চৌকস বেশিক্ষণ ভাবনাচন্তা না করে ঘাড় ধরে বেণ্ের তলা থেকে ওকে 
টেনে বার করল। 

এত বড় আস্পর্ধা তোর! আনাঁড় চিৎকার করে বলল। আম তোর নামে 
নাঁলশ ঠুকব!, 


'গাঁক গাঁক করিস নে। ভয়ে অমন হঃলস্ুল বাধানোর কোন মানে হয় না” 
শান্তকণ্ঠে চৌকস বলল। এই দ্যাখ না কেন, আম কেমন প্যারাশ্ট নিয়ে ঝাঁপ 
দই, আমার পেছন পেছন তুইও ঝাঁপ দে।' 


একথা শুনে আনাঁড় কিছন্টা 
শান্ত হল। চৌকস ওদের বসার 
ঝুঁড়টার ধারে এাঁগয়ে গেল। 

যা বাল তোমরা সবাই মন দিয়ে 
শোন, ভাই সব! সে হাঁক 'দল। 
“আমার পেছন পেছন এক এক করে 
সকলে লাঁফয়ে পড়। যে লাফ না 
দয়ে থেকে যাবে বেলুন তাকে নিয়ে 
ওপরে উঠে যাবে । তোমাদের প্যারাশুট 
তোর রাখ... আচ্ছা, এবারে লাফিয়ে 
হাড়ি? 

প্রথমে লাফিয়ে পড়ল চৌকস। 
তার পেছন পেছন ব্যস্তবাগশ। কিন্তু 
তখনই এমন একটা ঘটনা ঘটল যার জন্য আগে থাকতে কেউ তৈরি ছল না। 
লাফানোর পরে প্যারাশ্ট না খুলে তাড়াহুড়োয় ব্স্তবাগীশ প্রথমে প্যারাশুট খুলল, 
তারপর লাফ দিল। এর ফলে ঝুঁড়র কিনারায় প্যারাশুট বেধে গেল। দাঁড়দড়ায় 
ব্স্তবাগীশের পা জাঁড়য়ে গেল, মাথা নীচের দিকে করে সে ঝুলতে লাগল । সে পা 
ছংড়ল, মাছধরার বস্ড়শীতে গাঁথা পোকার মতো সারা শরীরটা িলাঁবল করে পাক 
খেল। কিন্তু কিছুতেই ছু হল না। প্যারাশ্ট আর খুলে আসে না। 

বাঁটকা-ডাক্তার চিংকার করে বলল, “ভাই সব, প্যারাশুট বেলুনের গা থেকে 
খুলে এলে ব্যস্তবাগনশ মাথা নীচের দিকে করে মাটিতে আছড়ে পড়বে! 

খোকনরা হাত 'দয়ে প্যারাশুটের দাঁড় চেপে ধরে ব্যস্তবাগীশকে ফের ঝুঁড়র 
ভেতরে টেনে তুলল। 

আনাঁড় দেখল বেলন আবার ওপরে উঠে যাচ্ছে। তখন সে চেশচয়ে বলল: 

দাঁড়া ভাই! তোরা সব দাঁড়া! আর কারও লাফানোর কোন দরকার নেই। 
আমরা আবার ওপরে উঠে গেছি? 

“আমরা আবার ওপরে উঠছি কেন? হয়ত অবাক হয়ে গেল। 

নাও ঠ্যালা!' বক্ধেশ্বর উত্তর দিল। 'চৌকস যে লাফ দিল, তাইতেই না বেলুন 
হালকা হয়ে গেল! 

“আমরা না থাকায় চৌকস এখন ক করবে? পিঠেপ্ীল জিজ্ঞেস করল। 


--কী-আর করবে? হয়ত না বোঝার ভাঙ্গতে দুহাত নেড়ে বলল। 'টুকটুক করে 
বাঁড় চলে যাবে।, 
“চৌকস না থাকায় আমরা কী করব এখন? ্‌ 
'হঃ, কী কথাই না বলাল! আনাঁড় উত্তর দল। চৌকসকে ছুরি উনি ভিউ 
লু মরেই চলবে না।' এতে 
টিন এমন কাউকে ত চাই যার কথা শুনে আমাদের চলতে হবে! িঠেপ্যাীল বলল। 
এ এবার থেকে আমার কথা শুনে চলাঁৰ তোরা, আনাঁড় জানাল। 'এখন থেকে 
বি রা 
'তুই!' বক্ধেশ্বর অবাক হয়ে বলল। 'তোর এ মাথা নিয়ে? 


“বটে, এই কথাঃ আমার মাথা নিয়ে চলবে না বলাছস?, আনাঁড় চেশচয়ে 
বলল । 'আমার মাথা যাঁদ তোর পছন্দ না হয়, তাহলে বাপু নীচে লাফিয়ে পড়, 
ওখানে গিয়ে তোর চৌকসের খোঁজ কর্‌ গে। 

বক্ধেশ্বর নীচের 1দকে তাঁকয়ে বলল: 

এখন আমি ওকে পাব কোথায়? আমরা উড়তে উড়তে অনেক দুর সরে 
এসেছি। তক্ষুনি সকলের লাফিয়ে পড়া উচিত ছল ।' 

না না, লাফা না! লাফা, লাফা! 

বক্কেশ্বর আর আনাঁড় তর্কাতার্ক শুরু করে দিল। তাদের তাতার্ক সেই 
সন্ধে পর্যন্ত গড়াল। চৌকস নেই, এখন তাই ওদের থামাতেও পারল না কেউ। সূর্য 
ততক্ষণে অন্ত যায় যায়। জোর হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বেলুন আরও বোঁশ 
জ্যাড়য়ে গিয়ে ফের নীচে নামতে শুর করল। বক্েেশ্বর আর আনাঁড়র কিন্তু 
তখনও থামার নাম নেই। 

“অনেক হয়েছে তক্কাতক্কি” ?সরাপ বলল আনাঁড়কে। “তোর যাঁদ মাথা হওয়ার 
অতই শখ, তাহলে মাথা খাটিয়ে একটা কোন ব্টাদ্ধ বাতলা । দ্যাখ, আমরা আবার 
নীচে নেমে যাচ্ছি।, 

এই বারে ভাবব,” আনাঁড় উত্তরে বলল। 

এই বলে বেণ্ের ওপর বসে পড়ে কপালে একটা আঙুল ঠোঁকয়ে সে ভাবতে 
শুর করে দিল। বেলুন ততক্ষণে সাঁ সাঁ করে নীচে নামছে ত নামছেই। 

“এখানে আর ভেবে বার করাঁবটা কা? নাট বলল । “আমাদের যাঁদ বাঁলর বস্তা 
থাকত, তাহলে একটা বস্তা না হয় ফেলে দেওয়া যেত।' 

“ঠক কথা!' আনাঁড়র টনক নড়ল। “বস্তা যখন আর নেই, তখন তোদের মধ্যেই 
একজন কাউকে ছতড়ে ফেলে দিতে হবে। একজন কাউকে প্যারাশুট বেধে ছখড়ে 
দেব আমরা । তাহলে বেলুনটা হালকা হয়ে গিয়ে আবার ওপরে উঠবে ।' 

কাকে ফেলা যায়? 

আনাঁড় চিন্তা ভাবনা করে বলল, হুম, কাকে? কাকে আবার ঃ আমাদের মধ্যে 
যে সবচেয়ে বোঁশ বকর বকর করে, তাকে! 

বকেশ্বর বলল, আম 'কন্তু রাজী নই। সবচেয়ে বৌশ বকর বকর করলেই যে 
তাকে ফেলে দতে হবে এমন 'ানয়ম নেই। ফেলতে হলে ফেল এমন কাউকে যে 
সবচেয়ে বৌশ ভারী ।, 

“বেশ, ভালো কথা,” আনাঁড় ওর কথা মেনে নিল। তাহলে িঠেপাঁলকে ফেলা 
যাক। ও-ই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মোটাসোটা ।, 


“ঠক কথা” সিরাপ সায় দিল। 

কী, পঠেপীল চিংকার করে উঠল। “কে সবচেয়ে মোটা? আম বাঁঝ? 
সরাপ আমার চাইতে বোশ মোটা! 

দ্যাখ, দ্যাখ, তোরা একবার চেয়ে দ্যাখ ওর দিকে! হো হো করে হাসতে 
হাসতে আঙুল ?দয়ে িচেপুলকে দেখিয়ে চিংকার করে বলল 'সরাপ। “তোরা 
একবার চেয়ে দ্যাখ রে! আম নাক ওর চাইতে মোটা! হাহা! আচ্ছা, আয় দোখি, 
মেপে দেখা যাক 


চলে আয়, মেপে দেখা যাক! ঝগড়ুটে মোরগের মতো লাফাতে লাফাতে তার 
দিকে ধেয়ে গেল পিগেপ্ীল। 

সকলে িগেপ্ীল আর 'সরাপকে ঘরে ধরল। আনাঁড় পকেট থেকে একটা 
দঁড় বার করে িঠেপাঁলর কোমরের চারধারে জাঁড়য়ে বাঁধল। পরে এঁ একই 
কায়দায় ?সরাপেরও মাপ নিল। তাতে দেখা গেল সিরাপ 'পঠেপ্দালর চেয়ে প্রায় 
দেড়গুণ বেশি মোটা। 

নানা, এ ঠিক নয়! হতে পারে না! সরাপ তৎক্ষণাৎ চেশচয়ে উঠল। 
ণপঠেপ্ীল জোচ্চোর করেছে। মাপ নেওয়ার সময় ও পেট ভেতরে টেনে নিয়েছিল। 
আমি দেখোছ । 

“কোথায় আবার আম টানলাম! িচেপুলি প্রাতবাদ করে বলল। 


না, টেনেছে। আমি দেখোছ, নিজের চোখে দেখোছি। আয়, মেপে দেখব 
এখন! গলা ফাটিয়ে চেচাল সরাপ। 

আনাঁড় আবার িঠেপ্লির মাপ ানতে শুরু করল। এঁদকে সরাপ তার 
চারপাশে ছটফট করে ঘুরতে ঘুরতে চেশ্চাতে লাগল: 

এই, এই! ও কী হচ্ছে, শান? পেট ফোলাচ্ছিস না কেন তুই? 

ফোলাতে যাব কোন্‌ দুঃখে 2 পিঠেপ্ীল উত্তর দিল। 'ফোলালে অবশ্যই তোর 
চেয়ে মোটা দেখাবে আমাকে ।, 

“আচ্ছা, না হয় না ফোলাল। কিন্তু তাই বলে পেট ভেতরে টেনে নেবারও কোন 
আঁধকার তোর নেই। দ্যাখ ভাই, তোরা সব দ্যাখ, ও কী করছে! অন্যায়! রী- 
[মতো অন্যায়! এ যে ডাহা ঠকামো!, 

আনাঁড় পঠেপাীলর মাপ নেওয়া শেষ করল। তারপর সেই রকমই খঠটয়ে 
খংাটয়ে সরাপেরও মাপ নিল। এবারে কিন্তু দেখা গেল দুজনে সমান মোটা । 

আনাঁড় হতভম্ব হয়ে দুহাত ছড়িয়ে বলল, 'নাঃ, দুজনকেই তাহলে ফেলতে হবে 
দেখাছ! 


একজনকে ফেললেই যাঁদ 'দাঁব্য কাজ চলে যায়, তাহলে দুজনকে ফেলা কেন?, 
সিরাপ বলল। 


শিকার টোটারাম ঝাঁড়র ভেতর থেকে উপক মেরে দেখল ওরা এত হু-হু 
করে মাঁটর কাছাকাঁছ চলে আসছে যে যেকোন মৃহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। 

সে বলল, 'শোন্‌ আনাড়ি, যা করার চটপট কর্‌। আমরা কিন্তু িগাঁগরই 
মাঁটতে আছড়ে পড়ব।, 

কে প্যারাশুট ?নয়ে লাফ দেবে সেটা গুনে বার করলে হয় না? হয়ত বলল। 

“ঠক কথা! সরাপের মনে ধরল কথাটা। “তবে কিনা সরু মোটা সবাইকেই 
গোনা হোক। তাতে কারও মনে কোন দুঃখ; থাকবে না।' 

বেশ, বেশ, তা-ই হোক, আনাঁড় রাজী হয়ে গেল। 

সবাই গোল হয়ে দাঁড়াল। আনাঁড় একেকটা কথার সঙ্গে সঙ্গে আঙুল দিয়ে 
একেকজনকে খোঁচা মেরে গুনতে লেগে গেল: 


হাঁকার 'মাঁকার "ধাঁকার ন্‌! 
আয় রে নাচি তা ধিন্‌ ধিন্‌! 
ধেই ধেই ধন ধিন্‌ রাজার পুরা, 


তারপর বলল: 
নাঃ, এই ছড়াটা আমার পছন্দ হচ্ছে না। এটা আমার একদম ভাল্লাগে না। বলে 
শুরু করল আরেকটা : 


'আগড়ম বাগড়ম ব্যাঙের ছা, 
যেথায় খুশি সেথায় যা, 
ধোকড় মাকড় ধরে খা... 
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ইয়তকে? ওরা দুজনে জড়াজাঁড় 
মতো ঝুরঝুর 


যম, আর তার সঙ্গে 


উলটেগেল।হয়ত 
"চেপে ধরে আছে । মাটিতে আছড়ে পড়ার সঙ্গে 


মাঁটতে.আছড়ে পড়ে 
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